
বংশীয় সম্পর্েকর দরুন যােদর সােথ ৈববািহক সম্পর্ক
স্থাপন হারাম, দুধপান জিনত সম্পর্েকর দরুণও অনুরূপ

মিহলােদর সােথ ৈববািহক সম্পর্ক স্থাপন হারাম।

আেয়শা রািদয়াল্লাহু আনহা হেত বর্িণত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলন:
“বংশীয় সম্পর্েকর দরুন যােদর সােথ ৈববািহক সম্পর্ক স্থাপন হারাম, দুধপান জিনত

সম্পর্েকর দরুণও অনুরূপ মিহলােদর সােথ ৈববািহক সম্পর্ক স্থাপন হারাম।”
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

রক্ত সম্পর্ক বা জন্ম সূত্েরর কারেণ েযসব নারীেক িবেয় করা হারাম েযমন মা ও েবান অনুরূপ
দুগ্ধ  দানকারী  মা  এবং  তার  সূত্ের  েবানেকও  িবেয়  করা  হারাম।  এই  জন্েয  অপর  হাদীেস  এেসেছ,
“বংেশর কারেণ যা হারাম হয় দুগ্ধ দান করার কারেণও তা হারাম হয়।” েহাক েসটা স্ত্রীর পক্ষ
েথেক  অথবা  স্বামীর  পক্ষ  েথেক।  অতএব  বংশ  ও  আত্মীয়তার  সম্পর্েকর  কারেণ  যােদর  িবেয়  করা
হারাম,  েযমন েবান,  খালা ও ফুফু এরা যিদ দুগ্ধ দানকারীনীর তরফ েথেক হয়,  তারাও হারাম হেব।
সুতরাং মিহলার জন্যও ৈবধ নয় েয েস তার িনেজর েছেল, ভাই, চাচা িকংবা তার মামার সােথ িববাহ
বন্ধেন  আবদ্ধ  হেব।  অনুরূপ  এসব  পুরুষ  দুগ্ধ  সম্পর্কীয়  আত্মীয়  হেলও  তােদর  সােথ  িববাহ
বন্ধেন আবদ্ধ হওয়া িনেষধ। এখােন শুধু িববাহ করা হারাম। এই িনিষদ্ধতা শুধু দুগ্ধ পানকারী
বাচ্চা ও দুগ্ধ দানকারী নারীর মধ্েযই সীিমত হেব। ফেল তােদর সােথ তার সফর করা, েদখা করা ও
িনজর্ন  বসা  অন্যান্য  আত্মীয়েদর  মতই  হেব।  এ  ছাড়া  অন্য  েকােনা  িবধান  প্রেযাজ্য  হেব  না।
েযমন  িমরাস  ও  খরচািদ  বহন  করা।  উল্েলখ্য  েয,  এই  িনিষদ্ধতা  দুগ্ধ  দানকারীর  স্বামীর
ক্েষত্েরও  প্রেযাজ্য।  স্বামীর  আত্মীয়রা  দুগ্ধ  পানকারীর  সন্তােনরই  আত্মীয়।  তেব  দুগ্ধ
পানকারীর  আত্মীয়েদর  েভতর  শুধু  তার  সন্তানেদর  সােথই  তােদর  আত্মীয়তা  কােয়ম  হেব।  এ  ছাড়া
অন্যেদর সােথ দুগ্ধ দানকারীর স্বামীর েকােনা সম্পর্ক কােয়ম হেব না। তােদর জন্য েকােনা
িবধানও সাব্যস্ত হেব না।
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